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সূরা হুদ; আয়াত ৫০-৫৬

সূরা হুেদর ৫০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

وَإلَِى عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَْرهُُ إنِْ أنَْتمُْ إلاِ مُفْترَوُنَ

"আদ জািতর প্রিত আিম তােদর ভাই হুদেক প্েররণ কেরিছ। িতিন (তােদরেক) বলেলন, েহ আমার জািত! আল্লাহর বন্েদগী
কর, িতিন ছাড়া েতামােদর েকান উপাস্য েনই, েতামরা েতা েকবল িমথ্যা রচনাকারী।" (১১:৫০)

হযরত নূহ (আ.) ও তার অনুসারীেদর িববরণ েদয়ার পর এই আয়াত েথেক হযরত হুদ (আ.) ও তার সম্প্রদােয়র বর্ণনা শুরু
হেয়েছ। আর এজন্যই এই সূরািট পিরিচত হেয়েছ ‘হুদ’ নােম। িবিভন্ন বর্ণনায় এেসেছ েয, হযরত নূহ (আ.) মৃত্যুর আেগ
তার অনুসারীেদরেক বেলিছেলন, আমার মৃত্যুর পর অেনক বছর েকান নবী-রাসূেলর আগমন ঘটেব না। ফেল পৃিথবীেত আগুন
বা েখাদাদ্েরাহী শক্িতর উত্থান ঘটেব, এরপর আমার বংশ ধারা েথেক একজন আগমন করেবন িযিন মানুষেক সত্েযর িদেক
আহ্বান জানােবন এবং তাগুেতর িবরুদ্েধ রুেখ দাঁড়ােবন আর তার নাম হেব হুদ।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ,

প্রথমতঃ সকল নবী-রাসূল একত্ববােদর প্রচার কেরেছন। তােদর কথার মর্মার্থ এক ও অিভন্ন, অর্থাৎ সৃষ্িটকর্তা
এক এবং একক, েকবল তারই উপাসনা করেত হেব।

দ্িবতীয়তঃ  আল্লাহর  সােথ  িশরক  করা  বা  তার  অংশী  স্থাপন  করার  অর্থ  হচ্েছ  সৃষ্িটকর্তােক  অপমান  করা।  িশরেকর
অর্থ এই দাঁড়ায় েয, সৃষ্িটকর্তা মহান আল্লাহ এককভােব এই িবশ্বজগত পিরচালনা করেত সক্ষম নন। তাই তার জন্য
শরীক  বা  অংশীদার  প্রেয়াজন।  ঐশী  ধর্মগুেলা  এবং  সকল  নবী  রাসূল  িশরক  বা  অংশীবাদেক  অমার্জনীয়  পাপ  বেল
মানবজািতেক  সতর্ক  কের  িদেয়েছন।

সূরা হুেদর ৫১ ও ৫২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

يَا قَوْمِ لاَ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلاِ عَلَى الذِي فَطَرنَيِ أفََلاَ تعَْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتغَْفِروُا ربَكُمْ ثمُ توُبُوا إلَِيْهِ
ِكُمْ وَلاَ َتوََلوْا مُجْرمِِنَ ةً إلَِى قُو زدِْكُمْ قُوََمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً و رْسِلِ السُ

"েহ আমার সম্প্রদায়!  আিম সত্য ধর্ম প্রচােরর জন্য েতামােদর িনকট শ্রমফল কামনা কির না,  আমার শ্রমফল রেয়েছ
তারই িনকট িযিন আমােক সৃষ্িট কেরেছন। েতামরা িক অনুধাবন করেব না? (১১:৫১)

“েহ আমার সম্প্রদায়! েতামরা েতামােদর প্রিতপালেকর িনকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার িদেক প্রত্যাবর্তন



কর,িতিন  েতামােদর  জন্য  আকাশ  েথেক  বৃষ্িটধারা  প্েররণ  করেবন  এবং  েতামােদরেক  আরও  শক্িত  িদেয়  শক্িত  বৃদ্িধ
করেবন। আর েতামরা অপরাধী হেয় মুখ িফিরেয় িনেয়া না।" (১১:৫২)

িশরক বর্জন এবং একত্ববােদ িবশ্বাস স্থাপেনর আহ্বান জানােনার পাশাপািশ হযরত হুদ (আ.) তার সম্প্রদায়েক পােপর
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবা করেত বেলেছন। কারণ এর ফেল মানুেষর অন্তর পাপ-পঙ্িকলতা েথেক পিবত্র হয় এবং
আল্লাহর িবেশষ কৃপা লােভর পথ সুগম হয়। এই আয়াত েথেক েবাঝা যায় েয, পােপর জন্য তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনার ফেল
খরা ও দুর্িভক্েষর মত নানা প্রাকৃিতক দুর্েযাগ েথেক রক্ষা পাওয়া য়ায়। পাশাপািশ আল্লাহর িবেশষ রহমত স্বরূপ
পিরিমত বৃষ্িটপাত হয়, যার পিরণিতেত ফসল ভােলা উৎপন্ন হয় যা সমাজ ও মানুেষর মেন বাড়িত শক্িত েযাগায়। একজন
মানুষ  যখন  আল্লাহর  প্রিত  িবশ্বাস  স্থাপন  কের  এবং  অতীত  পােপর  জন্য  তওবা  কের  তখন  আল্লাহ  ইহজগেতও  তােক
পুরস্কৃত  কেরন।  পার্িথব  পুরস্কার  িহসােব  আল্লাহ  পাক  তার  ধন-সম্পদ  বৃদ্িধ  কেরন  এবং  সমােজ  প্রভাব
প্রিতপত্িত  দান  কেরন।  মানুষেক  আত্িমক  পিরশুদ্িধর  মাধ্যেম  আল্লাহর  িবেশষ  কৃপা  লােভর  েযাগ্য  কের  েতালার
জন্যই যুেগ যুেগ নবী-রাসূলেদর আগমন হেয়েছ। তারা ব্যক্িত ও সমাজেক পিরশুদ্ধ করা এবং তাওহীদবাদী আদর্শ সমাজ
গঠেনর জন্য িনরলসভােব কাজ কের েগেছন।

এই সূরার ৫৩,৫৪ ও ৫৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

لهَِِنَا عَنْ قَوْلكَِ وَمَا نحَْنُ لَكَ بمُِؤْمِنِنَ (53) إنِْ نقَُولُ إلاِ اعْترَاَكَ بَعْضُ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئَْنَا ببَِينَةٍ وَمَا نحَْنُ بَِاركِِي آَ
ا تشُْركُِونَ (54) مِنْ دُونهِِ فَكِيدُونيِ جَمِيعًا ثمُ لاَ ُنْظِروُنِ ي بَرِيءٌ مِمَهَ وَاشْهَدُوا أني أشُْهِدُ اللِنَا بسُِوءٍ قَالَ إنَِِله آَ

 “তারা  বলেলা,  েহ  হুদ!   তুিম  আমােদর  িনকট  েকান  স্পষ্ট  প্রমাণ  আনিন,েতামার  কথায়  আমরা  আমােদর  উপাস্যেদর
পিরত্যাগ  করব  না  এবং  আমরা  েতামার  ওপর  িবশ্বাস  কির  না।”  (১১:৫৩)

“আমরােতা  এটা  বিল  েয,আমােদর  উপাস্যেদর  মধ্েয  েকউ  েতামার  ওপর  অশুভ  ছায়া  েফেলেছ।  িতিন  বলেলন,আিম  আল্লাহেক
সাক্ষী করিছ এবং েতামরাও সাক্ষী হও েয, েতামরা যােক আল্লাহর অংশী কর,তােদর ব্যাপাের আিম িবতৃষ্ণ।”(১১:৫৪)

“আল্লাহেক বাদ িদেয় েতামরা সকেল আমার িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র কর এবং আমােক েকান অবকাশ িদও না।” (১১:৫৫)

হযরত হুদ (আ.) যখন এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য এবং অতীত পােপর জন্য অনুতপ্ত হেয় ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান
জানােলন, তখন সমােজর অিধকাংশ মানুষই তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেলা। তারা েসাজাসুিজ বেল িদল, আমরা আমােদর
বাবা-দাদার  ধর্ম,  মূর্িতপুজা  এসব  িকছুই  বাদ  িদেত  পারব  না।  আর  েতামার  দািবও  আমােদর  িবশ্বাস  হয়  না।  বরং
আমােদর মেন হয়,  েদব-েদবীর িবরুদ্েধ কথা বলার কারেণ েতামার ওপর হয়েতা তােদর কুপ্রভাব পেড়েছ। তাই েতামার
িনশ্চয়  মাথা  খারাপ  হেয়  েগেছ  এবং  উল্েটা-পাল্টা  বেল  যাচ্েছা।  সত্েযর  আহ্বােনর  ব্যাপাের  মানুেষর  এই
প্রিতক্িরয়া িচরাচিরত। কুসংস্কার ও িবভ্রান্িতেত িনপিতত মানুষ সবসময় সত্যেক প্রিতপক্ষ িহসােব েদেখেছ এবং
ঐশী বাণী ও আল্লাহর মেনানীত ব্যক্িতেদর িবরুদ্ধাচারেণ িলপ্ত হেয়েছ। কী অদ্ভুত! যারা মািট ও কাঠখিড়র ৈতির
মুর্িত  এবং  অন্যন্য  সৃষ্ট  জীেবর  পুজা  অর্চনা  করেতা  তারাই  নবী-রাসূলেদর  েযৗক্িতক  ও  িবজ্ঞানসম্মত  দািবর
পক্েষ  যুক্িত-প্রমাণ  দািব  কের  বসেতা।  প্রত্েযক  নবী-রাসূল  এমনিক  যারাই  সমােজর  কুসংস্কার  ও  িবভ্রান্িতর
িবরুদ্েধ  েসাচ্চার  হেয়েছন,  তােদরেকই  প্রচণ্ড  প্রিতকূল  পিরেবেশর  সম্মুখীন  হেত  হেয়েছ।  অপবাদ  ও  বাধা



িবপত্িতর দুর্গম প্রাচীর িডিঙেয় তারা মানব সভ্যতােক আেলা দান কেরেছন। জগতেক সভ্যতার আেলায় উদভািসত করেত
নবী-রাসূল এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কারকেক দীর্ঘ পথ পািড় িদেত হেয়েছ এবং েসই পথ েয কখেনা মসৃন িছল না তা
েবাধগম্য।

এই সূরার ৫৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

ي عَلَى صِراَطٍ مُسَْقِيمٍ َر ِهُوَ آخَِذٌ بنَِاصِيَتهَِا إن ِةٍ إلاكُمْ مَا مِنْ دَابَي وَرب َهِ رلْتُ عَلَى اللي توََكِإن  

"আিম িনর্ভর কির আমার ও েতামােদর প্রিতপালক আল্লাহর ওপর। এমন েকান জীব-জন্তু েনই েয তার পূর্ণ আয়ত্তাধীন
নয়। আমার প্রিতপালক সরল পেথ আেছন।" (১১:৫৬)

মুশিরকেদর নানা অপবাদ ও ষড়যন্ত্েরর পিরপ্েরক্িষেত হযরত হুদ (আ.) বলেলন, েতামরা সর্বশক্িত িদেয় যত পার আমার
িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র কর। তেব এটা মেন েরখ েয, আিম আমার প্রিতপালক আল্লাহর উপর িনর্ভর কির। িতিন শুধু আমার
েকন, সকেলরই িতিন স্রষ্টা ও প্রিতপালক। েতামরা এটা মেন কর না েয, িতিন শুধু আমারই সৃষ্টা এবং েতামােদর ওপর
তার েকান িনয়ন্ত্রণ েনই! এটা েজেন রাখা উিচত েয, অিত ক্ষুদ্র েথেক সর্ববৃহৎ যা িকছুই িবশ্ব জগেত িবদ্যমান
সবই আল্লাহর পূর্ণ আয়ত্েব রেয়েছ। তেব িতিন অন্যায্য েকান আচরণ কেরন না। তার পথ সরল এবং িতিন ন্যায়বান।


